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				এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন। 
: ܠ ܘܬ
আমি কী বলব বলুন ?
শরৎ চলে গেলে পার্টিশনের ও পাশ থেকে তিন ডাক্তারের কথা কাটাকাটি কেদারের কানে আসে। এতক্ষণ কোনো দিকে তার মন ছিল না।
হর্ষ ডাক্তার একটু চটেছে মনে হয়। পালকে ডাকতে বলছ ? পাল কি তোমার আমার চেয়ে বেশি বোঝে বলতে চাও ? ভূপেশ বলে, আহা তুমি বুঝতে পারছি না কথাটা। তোমার মেয়ে তো ধরতে গেলে আমারই মেয়ের মতো। অপারেশন যদি করতে হয, আমার করা কি উচিত হবে ? আমরা যতই হোক ঘবের লোক, বাইরের একজনকে আনিয়ে কনসাল্ট করাও দরকাব। কেদার ভাবে, এ সুবুদ্ধি গোড়ায হল না কেন ? কালীপদ বলে, না না, তুমি ইতস্তত কোরো না হর্ষ। হয় পালকে ডাকো, নয়। হাসপাতালে পাঠাও মেয়েকে। হাসপাতালের মুখার্জি শুনেছি। এ সব অপারেশনে বেশ ভালো।
পাড়ার কুমুদ সেনের বাড়িতে একবার ডাঃ পালকে ডাকা হয়েছিল কনসালটেশনের জন্য। সকলের সামনে ডাঃ পাল কিছু বলেনি, আড়ালে নাকি কড়া কড়া কথা শুনিয়েছিল হর্ষ ডাক্তারকে, রীতিমতো অপমান করেছিল।
সেই আঘাতে হর্ষ ডাক্তার আজও মনে মনে আহত হয়ে আছে, ডাঃ পালের নাম শুনলেই জ্বলে ওঠে।
ডাঃ পালকে আনলেই সবচেযে ভালো হয়, কিন্তু আরও তো স্পেশালিস্ট আছে শহরে ? হর্ষ ডাক্তারের মর্মস্তিক বিদ্বেষের খবর জেনেও ওরা তাদের একজনকে আনাবার কথা না বলে ডাঃ পালকেই ডাকবার জন্য জোর করছে কেন ?
মেয়েকে হাসপাতালে পাঠাতেই বা হর্ষ ডাক্তাবের আপত্তি কীসের ? ডাক্তারের কি হাসপাতাল সম্পর্কে ভয, বা কুসংস্কাব থাকা সম্ভব ? সাধারণ রোগীর বেলা যাই ঘটুক হাসপাতালে, হর্ষ ডাক্তারেব মেযের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নিশ্চয় হবে, বিশেষত সেখানকার ডাক্তার মুখার্জি এবং হয়তো আরও দু-চারজন কর্তব্যক্তির সঙ্গে যখন এদের জানাশোনা আছে। এ কী ছেলেখেলা, না এটাই দন্দুস্তুবা ডাক্তারি ব্যবসায়ে ?
শরৎ আর জ্যোতি ধাঁধা হয়ে জড়িয়ে যায় কেদারের মান। মৃত্যুভয় আঁকা শরতের মুখ, জ্যোতির মুখে মরণের চিহ্ন। শরৎ না হয় অজানা অচেনা পর,-রোগী ডাক্তারের পর এটা মানতে চায় না কেদারের কঁচামান-তবু নয। মেনে নেওযা গেল বাস্তব সত্যটাকে যে শরৎ হর্ষ ডাক্তারের কেউ নয়, কিন্তু জ্যোতি তো মেয়ে। সে আর তার দুজন অন্তরঙ্গ বন্ধুর চেয়ে বড়ো ডাক্তার জগতে নেই, তারা জানে না। এমন কিছু ডাক্তারি বিদ্যায় থাকাই অসম্ভব, এ অভিমানও না হয় মেনে নেওয়া গেল, ডাক্তারও মানুষ বলে, কাম-ক্ৰোধ-লোভ-মোহ-মদ-মাৎসৰ্যযুক্ত সাধারণ মানুষ বলে।
কিন্তু নিজের মেয়ের মরণাধিক এমন যন্ত্রণা আর মরণ-র্বাচনটাও কি সে অভিমানকে গলাতে পারে না ? বন্ধুর অভিমানকে খাতির করে দুই প্রবীণ বন্ধু দুদিন চুপ করে থাকতে পারে ?
কেদার উঠে ভেতরে গিয়ে একপাশে দাঁড়ায়। হাসপাতালেই পাঠাও। তবে । কেদার, ড্রাহভারকে বলে গাড়ি বার করুক। গাড়িতে হবে না। অ্যাম্বুলেন্সের জন্যে টেলিফোন করে দাও। বোলো আর্জেন্ট। হর্ষ ডাক্তারের যেন চমক ভাঙে-সে কী হে ? তোমরা তো কিছু বলোনি আমায় ! ভূপেশ বলে, সাডেন টার্ন নিলে, আগে কিছু টের পাইনি। আমি বলি কী, পালকে একবার দেখিয়ে
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